
েমেহরপুের  ৬’শ  িকেলািমটার
মািটর রাস্তার েবহাল দশা
েমেহরপুেরর  িবিভন্ন  গ্রােমর  প্রায়  ৬শ  িকেলািমটার  মািটর  রাস্তার
েবহাল  দশা।  েকাথাও  হাঁটুপািন  ও  কাদা,  আবার  েকাথাও  ৈতির  হেয়েছ
েকামরসমান গভীর গর্ত।

বর্ষা  এেলই  এসব  রাস্তা  চলাচেলর  এেকবাের  অনুপেযাগী  হেয়  পেড়।  এেত
কৃষকেদর মােঠ যাতায়াত, কৃিষ উপকরণ পিরবহন এবং উৎপািদত ফসল বািড়েত
িনেয় আসেত চরম দুর্েভাগ েপাহােত হচ্েছ।

গরু-মিহেষর  গািড়  িকংবা  ট্রাক্টর  চলাচল  করেত  না  পারায়  অেনক  সময়
মােঠই  পেড়  থাকেছ  কৃষেকর  ফসল।  স্থানীয়  জনপ্রিতিনিধ  ও  সরকাির
কর্মকর্তােদর  কােছ  বারবার  ধরনা  িদেয়ও  সুফল  না  পাওয়ার  অিভেযাগ
ভুক্তেভাগীেদর।

েমেহরপুর  এলিজইিড  কার্যালেয়র  েদওয়া  তথ্যমেত,  েজলায়  েমাট  মািটর
রাস্তা রেয়েছ ৫৮৯ িকেলািমটার। এর মধ্েয েমেহরপুর সদর উপেজলায় ১১৬
িকেলািমটার,  মুিজবনগর  উপেজলায়  ৩৩  িকেলািমটার  এবং  গাংনী  উপেজলায়
৩৫৯ িকেলািমটার মািটর রাস্তা রেয়েছ।

এসব  রাস্তা  বর্ষা  েমৗসুেম  কাদায়  একাকার  হেয়  যায়।  আবার  শুষ্ক
েমৗসুেমও বড় বড় গর্েতর কারেণ যানবাহন েতা দূেরর কথা, পােয় েহঁেট
চলাচল করাও কিঠন হেয় পেড়।

সেরজিমেন েদখা েগেছ, েমেহরপুেরর গাংনী উপেজলার ধলার মােঠর প্রায়
দুই িকেলািমটার এবং সদর উপেজলার কািলগাংনীর প্রায় দুই িকেলািমটার
মািটর  রাস্তাসহ  েজলার  িবিভন্ন  এলাকার  অিধকাংশ  রাস্তারই  একই
িচত্র। এসব রাস্তা িদেয় প্রিতিদন যাতায়াত করেত হয় হাজােরা কৃষক ও
স্থানীয় বািসন্দােক।

েজলার  িবস্তীর্ণ  মাঠজুেড়  ধান,  পাট,  আলু,  ভুট্টা,  েপঁয়াজ  ও
িবিভন্ন ধরেনর সবিজ চাষ হয়। কৃিষকােজর জন্য এসব মােঠ যাতায়াত এবং
ফসল  পিরবহেন  মািটর  রাস্তাগুেলাই  কৃষকেদর  একমাত্র  ভরসা।
স্থানীয়েদর  অিভেযাগ,  স্বাধীনতার  পর  েথেক  অেনক  রাস্তা  িনর্িমত
হেলও দীর্ঘ বছেরও েসগুেলার উন্নয়েন কার্যকর েকােনা উদ্েযাগ েনওয়া
হয়িন।
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রাস্তাগুেলার  েকাথাও  হাঁটুপািন  ও  কাদা,  আবার  েকাথাও  ৈতির  হেয়েছ
বড়  বড়  গর্ত।  ফেল  গরু-মিহেষর  গািড়  ও  ট্রাক্টর  চলাচল  েতা  দূেরর
কথা, অেনক জায়গায় পােয় েহঁেট চলাচলও কষ্টসাধ্য।

কৃষকেদর দূর েথেক পােয় েহঁেট ফসল মাথায় বা কাঁেধ কের বািড়েত িনেয়
আসেত  হচ্েছ।  এেত  ফসল  পিরবহেন  বাড়িত  খরচ  গুনেত  হচ্েছ  তােদর।
অন্যিদেক  কৃিষ  উপকরণ  মােঠ  িনেত  না  পারায়  ব্যাহত  হচ্েছ  উৎপাদন
কার্যক্রম।  অেনক  সময়  যানবাহন  চলাচল  করেত  না  পারায়  মােঠই  পেড়
থাকেছ উৎপািদত ফসল।

নওপাড়া-নবীনপুর  গ্রােমর  কৃষক  আিজজুল  হক  বেলন,  শুধু  ফসল  পিরবহন
নয়,  কৃিষ  উপকরণ  বহন  কের  মােঠ  িনেয়  েযেতও  সমস্যা  হয়।  এেত  ফসল
উৎপাদন ব্যাহত হচ্েছ।

ধলা গ্রােমর কৃষক ইদ্িরস আলী বেলন, প্রিতবছর মাঠ েথেক ফসল বািড়েত
আনেত অিতিরক্ত খরচ করেত হচ্েছ। রাস্তার েবহাল দশার কারেণ কৃষকেদর
দুর্েভােগর েশষ েনই।

কািলগাংনী  গ্রােমর  আব্দুল  মান্নান,  কাথুিল  গ্রােমর  েতাফাজ্েজল
েহােসন  ও  ভেবরপাড়া  গ্রােমর  তিহদুল  ইসলামসহ  ভুক্তেভাগীরা  জানান,
চলাচেলর  অনুপেযাগী  এসব  রাস্তা  পাকাকরেণর  দািবেত  বছেরর  পর  বছর
স্থানীয়  জনপ্রিতিনিধ  ও  সরকাির  কর্মকর্তােদর  কােছ  আেবদন  জানােনা
হেলও েকােনা সুফল েমেলিন।

স্থানীয়  িনর্বাচেনর  সময়  রাজৈনিতক  েনতারা  রাস্তা  পাকাকরেণর  নানা
প্রিতশ্রুিত  িদেলও  পের  কার্যকর  েকােনা  উদ্েযাগ  েনওয়া  হয়  না।
সরকােরর িবিভন্ন উন্নয়ন প্রকল্েপর বরাদ্দ েকাথায় ব্যয় করা হচ্েছ,
তা িনেয়ও প্রশ্ন রেয়েছ তােদর।

েমেহরপুর এলিজইিড কার্যালেয়র সহকারী প্রেকৗশলী আবদুর রহমান বেলন,
পাঁচ  শতািধক  কাঁচা  রাস্তা  আপাতত  েহিরংেবান  বন্ড  (এইচিবিব)  করা
হেল  স্থানীয়েদর  দুর্েভাগ  অেনকটাই  কমেব।  এ  িবষেয়  সংশ্িলষ্ট
মন্ত্রণালেয় েযাগােযাগ করা হচ্েছ। বরাদ্দ পাওয়া েগেল পর্যায়ক্রেম
এসব রাস্তা পাকাকরেণর উদ্েযাগ েনওয়া হেব।

গাংনী  উপেজলা  িনর্বাহী  কর্মকর্তা  মাসুদুর  রহমান  বেলন,  েমেহরপুর
েজলার সবেচেয় বড় ও িবস্তীর্ণ ফসেলর মাঠ ধলা, নবীনপুর ও মাইলমারী।
এসব এলাকায় যতগুেলা মািটর রাস্তা রেয়েছ, আগামীেত সরকাির িবিভন্ন
অবকাঠােমা  উন্নয়ন  প্রকল্েপর  বরাদ্দ  পাওয়া  েগেল  েসগুেলা  এইচিবিব



করার ক্েষত্ের অগ্রািধকার েদওয়া হেব।

েমেহরপুর  েজলা  প্রশাসক  িশল্পী  রানী  রায়  বেলন,  েমেহরপুর  একিট
কৃিষিনর্ভর েজলা। কৃষকেদর সুিবধার কথা িবেবচনা কের মােঠ যাতায়াত
এবং  স্থানীয়েদর  চলাচেলর  জন্য  মািটর  রাস্তাগুেলা  পাকাকরেণর
উদ্েযাগ েনওয়া হেব।


